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তথ্যবিবরণী





                                          নম্বর:  ২১৫০

২৫ জুন প্রধানমন্ত্রী বিশ্ববাসীকে তাক লাগিয়ে দিবেন

              -- নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী

চাঁদপুর, ১৪ জ্যৈষ্ঠ (২৮ মে) :

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু সরকারের যে সফলতা, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে দেশ আজ অন্যমাত্রায় উপনীত হতো। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত‍্যার মধ‍্য দিয়ে বাংলাদেশকে হত‍্যা করতে চেয়েছিল। সেই কলঙ্কিত অধ্যায়  ও রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে দেশ অন্ধকার ও দুর্নীতির যুগে প্রবেশ করে। ২০০৯ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর পরই নেওয়া হয়েছে নানাবিধ উদ্যোগ। বিলুপ্ত ও বেদখল হওয়া নদীগুলোকে পুনরুদ্ধার করে খননের মাধ্যমে প্রবাহমান করা এবং নৌপরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নের কঠিন কাজে প্রধানমন্ত্রী নিজেই নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং হারিয়ে যাওয়া নৌপথ উদ্ধার ড্রেজার সংগ্রহের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। আওয়ামী লীগ সরকার এ পর্যন্ত ৪০টি ড্রেজার সংগ্রহ করেছে; আরো ৩৫টি ড্রেজার সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে। নির্বাচনি মেনিফেস্ট অনুযায়ী ১০ হাজার কিলোমিটার নৌপথ খননের মধ‍্যে ৭ হাজার কিলোমিটার নৌপথ খনন হয়েছে;  বাকি কাজ চলমান রয়েছে। আগামী ২৫ জুন প্রধানমন্ত্রী বিশ্ববাসীকে তাক লাগিয়ে দিবেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণ করব। 

প্রতিমন্ত্রী আজ চাঁদপুরে শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে 'নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ-২০২২' এর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। “প্রশিক্ষিত জনবল ও নিরাপদ জলযান, নৌ নিরাপত্তায় রাখবে অবদান” এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ১৯মে থেকে দেশব্যাপী নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ ২০২২ শুরু হয়।

নৌপরিবহন অধিদফতরের মহাপরিচালক কমডোর এ জেড এম জালাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন‍্যান‍্যের মধ‍্যে বক্তব‍্য রাখেন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোস্তফা কামাল, জেলা প্রশাসক অঞ্জনা খান মজলিশ, নৌযান মালিক মাহবুব উদ্দিন আহমেদ বীর বিক্রম ও আব্দুর রব ভূইয়া, বাংলাদেশ কার্গো ভেসেল ওনার্স এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মোঃ নুরুল হক, বাংলাদেশ কোস্টাল শিপ ওনার্স এসোসিয়েশনের চেয়ারম‍্যান শেখ মাহফুজ হামিদ এবং নৌপরিবহন অধিদফতরের চিফ ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ার মোঃ মনজুরুল কবীর। 

প্রতিমন্ত্রী বলেন, চাঁদপুরে আন্তর্জাতিকমানের নদীবন্দর স্থাপন করা হবে। তিনি বলেন, আমাদের বালু দরকার; তবে অপরিকল্পিতভাবে নয়। অবৈধ ও অপরিকল্পিতভাবে বালু উত্তোলনকারীরা যত শক্তিশালী হোক না তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসন যথাযথ ব‍্যবস্থা নিবে। তিনি বলেন, চাঁদপুরে নৌপরিবহন অধিদফতরের অফিস খোলা হয়েছে। নৌযানের ফিটনেস ও  নৌযান সংক্রান্ত কোন কাজের জন‍্য ঢাকায় যেতে হবে না। সেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাবে।

খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেন, নদীর প্রবাহ বজায় রাখতে হবে। নতুবা নদীমাতৃক বাংলাদেশকে রক্ষা করা যাবে না।  প্রশিক্ষিত নৌযান শ্রমিক তৈরিতে সরকার কাজ করছে। পাঁচটি মেরিন একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রতিটি বিভাগীয় শহরে মেরিন একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা হবে। প্রতিমন্ত্রী নৌযান মালিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, যতদিন পর্যন্ত প্রশিক্ষিত জনবল ও নিরাপদ নৌযান প্রতিষ্ঠিত হবে না ততদিন পর্যন্ত নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহের স্লোগান থাকবে “প্রশিক্ষিত জনবল ও নিরাপদ জলযান, নৌ নিরাপত্তায় রাখবে অবদান।" অনুষ্ঠানে ‘আধুনিক যাত্রীবাহী নৌযান ডিজাইন’  এবং ‘অভ‍্যন্তরীণ নৌযান নাবিক প্রশিক্ষণ, পরীক্ষা গ্রহণ, সনদায়ন’ বিষয়ক দু’টি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা করা হয়। 

প্রতিমন্ত্রী পরে মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় মাঝনদীতে বিআইডব্লিউটিএ আয়োজিত "নৌদুর্ঘটনা কবলিত নৌযান উদ্ধার মহড়া কার্যক্রম' পরিদর্শন ও তিনদিনব‍্যাপী বার্ষিক মহড়া" ২০২২ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে যোগ দেন।

#

জাহাঙ্গীর/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২২/২০৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                   
                                                               নম্বর : ২১৪৯
কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন

ঢাকা, ১৪ জ্যৈষ্ঠ (২৮ মে) :    
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গতকাল শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে শনিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ২৮ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার শূন্য দশমিক ৮৩ শতাংশ। এ সময় ৩ হাজার ৩৫৬ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।      
গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ১৩০ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনাভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৯ লাখ ২ হাজার ২০৭ জন। 

#

কবীর/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২২/১৯৫৬ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী






                                    নম্বর: ২১৪৮
উদ্ধার অভিযান আরো গতিশীল করতে অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন 

উদ্ধারকারী জাহাজ সংগ্রহ করা হবে

                                            -- নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী

গজারিয়া (মুন্সিগঞ্জ), ১৪ জ্যৈষ্ঠ (২৮ মে) :

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, নদীমাতৃক বাংলাদেশে যাত্রী ও পণ‍্য পরিবহনে প্রতিনিয়ত সজাগ থাকতে হয়। তারপরও দুর্ঘটনা ঘটে। উদ্ধারকর্মীরা দক্ষতার সাথে উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।  আমাদের বিআইডব্লিউটিএর  মাত্র ৪টি উদ্ধারকারী জাহাজ রয়েছে।  এগুলোর মধ‍্যে ৬৪ সালের একটি, ৮৩ সালের একটি। এ দু’টির উদ্ধারক্ষমতা ৫০-৬০ টন। উদ্ধার কার্যক্রম আরো বেশি ত্বরান্বিত করতে  আওয়ামী লীগ সরকার ২০১৩ সালে ২৫০ টন ওজনের দু’টি জাহাজ সংগ্রহ করে। সুপরিকল্পিত ও সমন্বিতভাবে উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনার জন‍্য বিআইডব্লিউটিএকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। ফলে উদ্ধার কার্যক্রম আরো সমন্বিতভাবে করা যাচ্ছে। অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনায় উদ্ধার অভিযান আরো গতিশীল করতে অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন উদ্ধারকারী জাহাজ সংগ্রহ করা হবে। উদ্ধারকর্মীদের দেশে-বিদেশে ট্রেনিংয়ের ব‍্যবস্থা করা হবে। উদ্ধারকর্মীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দেশপ্রেম ও মানবতা নিয়ে কাজ করেন। মানুষ তাদেরকে সম্মানের সাথে দেখে। এ ধরনের মহড়ার মধ‍্য দিয়ে উদ্ধার কার্যক্রম আরো বেশি সফলতা পাবে। দুর্ঘটনা চাই না। তারপরও প্রস্তুত থাকতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় বিআইডব্লিউটিএ আয়োজিত ‘নৌদুর্ঘটনা কবলিত নৌযান উদ্ধার মহড়া কার্যক্রম’ পরিদর্শন ও বার্ষিক মহড়ার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোস্তফা কামাল, বিআইডব্লিউটিএ'র চেয়ারম‍্যান কমডোর গোলাম সাদেক, নৌপরিবহন অধিদফতরের মহাপরিচালক কমডোর কে এম জালাল উদ্দিন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।


তিনদিনব‍্যাপী এ মহড়ায় নৌবাহিনী, ফায়ার সার্ভিস, পুলিশ ও বিআইডব্লিউটিএ’র ডুবুরিরা অংশ নেয়।

#
জাহাঙ্গীর/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/সেলিম/২০২২/১৯৪০ ঘণ্টা 
তথ্যবিবরণী





                                           নম্বর: ২১৪৭
২৬ প্রতিষ্ঠান পাচ্ছে জাতীয় উৎপাদনশীলতা পুরস্কার-২০২০
ঢাকা, ১৪ জ্যৈষ্ঠ (২৮ মে) :
﻿﻿শিল্প স্থাপন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় ২৬টি প্রতিষ্ঠানকে ২০২০ সালের জন্য জাতীয় উৎপাদনশীলতা পুরস্কার প্রদান করা হবে।
এ উপলক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) আগামীকাল রোববার   প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন প্রধান অতিথি হিসেবে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিদের হাতে ট্রফি ও সনদ তুলে দিবেন। শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার, শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানা এবং এফবিসিসিআই সভাপতি মোঃ জসিম উদ্দিন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। 

৫ ক্যাটেগরির ২৬ প্রতিষ্ঠানকে ‘ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০২০’ এবং একটি ব্যবসায়ী সংগঠনকে ‘ইনস্টিটিউশনাল অ্যাপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড-২০২০’ এর জন্য নির্বাচন করা হয়েছে।

#
মাহমুদুল/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২২/১৯৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী








            নম্বর: ২১৪৬
প্রাণিসম্পদ খাতকে এগিয়ে নেয়ার জন্য গণমাধ্যম বড় সহায়ক শক্তি

                                                -মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী

ঢাকা, ১৪ জ্যৈষ্ঠ (২৮ মে) :

প্রাণিসম্পদ খাতকে সম্ভাবনার দিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য গণমাধ্যম বড় সহায়ক শক্তি বলে মন্তব্য করেছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম। 

আজ রাজধানীর ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির নসরুল হামিদ মিলনায়তনে প্রাণিসম্পদ খাতে উন্নয়ন ও সম্ভাবনা: গণমাধ্যমের ভূমিকা’ শীর্ষক কর্মশালা ও ফেলো নির্বাচনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ মন্তব্য করেন। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প ও পরিপ্রেক্ষিতের যৌথ উদ্যোগে এবং ফিশারিজ অ্যান্ড লাইভস্টক জার্নালিস্ট ফোরামের সহযোগিতায় এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডা. মনজুর মোহাম্মদ শাহজাদার সভাপতিত্বে ও পরিপ্রেক্ষিতের নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ বোরহান কবীরের সঞ্চালনায় কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পরিচালক (সম্প্রসারণ) দীপক রঞ্জন রায়। গ্লোবাল টিভির এডিটর ইন চিফ ও সিইও সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা ও ফিশারিজ অ্যান্ড লাইভস্টক জার্নালিস্ট ফোরামের সভাপতি এম এ জলিল মুন্না অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পরিচালক (উৎপাদন) ডা. রেয়াজুল হক ও প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের প্রধান কারিগরি সমন্বয়ক ডা. মো. গোলাম রব্বানীসহ অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন। প্রাণিসম্পদ খাতে কর্মরত বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাংবাদিকরা এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের বড় একটি খাত প্রাণিসম্পদ খাত। এ খাতে অনেক সম্ভাবনা রয়েছে। এর উপকারভোগী আমরা সবাই। এ খাতে উৎপাদন না হলে দেশে খাদ্য ও পুষ্টির সংকট তৈরি হবে। এ খাত পুষ্টি ও আমিষের চাহিদা পূরণের মাধ্যমে মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং বেকারদের স্বাবলম্বী করে, উদ্যোক্তা তৈরি করে, গ্রামীণ অর্থনীতি সচল করে। খাবারের একটি বড় যোগান আসে মাংস, দুধ ও ডিম থেকে। তাই এ খাতকে সামনে এগিয়ে নেয়া প্রয়োজন। সৃজনশীলতা নিয়ে এগিয়ে গেলে এ খাতে ভালো কিছু করা সম্ভব। এ খাতকে সম্ভাবনার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য গণমাধ্যমের বড় সহায়ক শক্তি।

মন্ত্রী আরো বলেন, গণমাধ্যমের সাংবাদিকদের একটি লেখা মানুষকে অনুপ্রাণিত করে, অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাওয়ার শক্তি ও সাহস যোগায়। একটি ভালো সংবাদ থেকে মানুষ উদ্দীপ্ত হয়, উৎসাহিত হয়, সামনে এগিয়ে যাওয়ার অভাবনীয় শক্তি সঞ্চার করে। তিনি আরো বলেন, দেশের বিজ্ঞানীদের নিরলস প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদ খাতে অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে। এখন মানুষ চাইলে তিন বেলাও মাংস খেতে পারে। প্রাণিসম্পদ খাতের এ বিকাশ সামনে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকা রয়েছে।

#

ইফতেখার/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/শামীম/২০২২/১৯২০ঘণ্টা 
তথ্যবিবরণী








            নম্বর: ২১৪৫

মানব নিরাপত্তার জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি সন্ত্রাসবাদ

                                                 -আইনমন্ত্রী

ঢাকা, ১৪ জ্যৈষ্ঠ (২৮ মে) :

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, আজকের বিশ্বে গণতন্ত্র, শান্তি এবং মানব নিরাপত্তার জন্য সবচেয়ে বড় হুমকিগুলোর মধ্যে সন্ত্রাসবাদ একটি। বৈশ্বিক হুমকি হওয়ায় বিশ্বের প্রতিটি দেশকে এ সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

আজ রাজধানীর লা মেরিডিয়ান হোটেলে মামলা ব্যবস্থাপনা এবং প্রসিকিউটরিয়াল ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক বিশেষজ্ঞ প্রোগ্রামের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন মন্ত্রী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগের ওপিডিএটি-এর সহযোগিতায় ঢাকায় আয়োজিত ছয় মাস মেয়াদি এই প্রোগ্রামে বাংলাদেশের সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বিচারক ও প্রসিকিউটরগণ অংশ নেন।

বক্তৃতার প্রারম্ভে মন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সম্প্রতি বন্দুকধারীর গুলিতে নিরপরাধ ১৯ শিক্ষার্থীসহ ২১ জন নিহতের ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেন এবং নিহতদের স্মরণে কিছু সময় দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করেন।

মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ সন্ত্রাস দমনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। সন্ত্রাসবাদ ও চরমপন্থা মোকাবিলায় বাংলাদেশের অর্জিত সাফল্য দেশে ও বিদেশে ব্যাপকভাবে ও প্রশংসিত হয়েছে। তিনি বলেন, সরকার সন্ত্রাসবাদের প্রস্তুতি, সহায়তা এবং উস্কানিকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করে ২০০৯ সালে সন্ত্রাস বিরোধী আইন প্রণয়ন করেছে। এছাড়া ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে সংঘটিত অপরাধ দমনের জন্য ২০১৮ সালে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন করেছে। উভয় আইন অনুসারে, সন্ত্রাস ও সাইবার অপরাধের সুষ্ঠু ও কার্যকর বিচারের জন্য সারা দেশে সাতটি সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল এবং আটটি সাইবার ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

আনিসুল হক আরো বলেন, করোনার মহামারির সময়েও জনগণের ন্যায়বিচারের অধিকার রক্ষায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায়, ‘আদালত কর্তৃক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার অধ্যাদেশ’ জারি করে ভার্চুয়াল আদালত চালু করা হয়েছিল। করোনার মহামারি পরিস্থিতি সত্ত্বেও, সন্ত্রাসবিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনালগুলো উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আবেদন নিষ্পত্তি করেছে যা জরুরি সমস্যা মোকাবিলায় এবং কারাগারে বন্দিদের ভিড় কমাতে অনেক অবদান রেখেছে।

বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস, আইন ও বিচার বিভাগের সচিব মোঃ গোলাম সারোয়ার, মার্কিন জেলা আদালতের বিচারক ডেভিড কার্টার অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের আবাসিক আইন উপদেষ্টা মিশেল প্রিন্স অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন।

#

রেজাউল/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/শামীম/২০২২/১৮৫৫ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী








                                    নম্বর: ২১৪৪ 

বিএনপি নৈরাজ্য করলে জনগণ ও আওয়ামী লীগ প্রতিরোধ করবে 
                                                    -তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী

লালমনিরহাট, ১৪ জ্যৈষ্ঠ (২৮ মে) :

‘বিএনপির নৈরাজ্য সৃষ্টির অপচেষ্টা জনগণকে সাথে নিয়ে আওয়ামী লীগ প্রতিরোধ করবে এবং এ বিষয়ে লীগের নেতাকর্মীদের সতর্ক করা হয়েছে’ বলেছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ। 

আজ লালমনিরহাট জেলা পরিষদ মিলনায়তনে জেলা আওয়ামী লীগের বর্ধিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতার আগে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন মন্ত্রী। 

বিএনপি প্রসঙ্গে প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, ‘সারাদেশে বিএনপি আবার নৈরাজ্য সৃষ্টির অপচেষ্টা চালাচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমনকি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সামনে বহিরাগতদের নিয়ে সন্ত্রাস, দেশের অন্যান্য জায়গায় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড-এগুলো দলীয়ভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েই নৈরাজ্য সৃষ্টির অপচেষ্টা।’
‘আমরা আওয়ামী লীগ যেহেতু রাষ্ট্রক্ষমতায়, জনগণ আমাদের দেশ পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছে, সেহেতু আমাদের দলের নেতাকর্মীদের দায়িত্ব হচ্ছে, দেশে যাতে কেউ শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করতে না পারে, ২০১৩-১৪-১৫ সালে বিএনপি যেভাবে অগ্নিসন্ত্রাস করেছে, সেটি যাতে না করতে পারে, সে বিষয়ে সতর্ক থাকা এবং আমরা তাদের সতর্ক করেছি’ উল্লেখ করে  হাছান মাহমুদ বলেন, ‘যদি এ ধরনের অপচেষ্টা আবারও চালানো হয়, জনগণকে সাথে নিয়ে আমরা তা প্রতিরোধ করবো।’
সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান বলেন, ‘আসলে বিএনপির মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কারণ তারা বলেছিলো, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদ্মা সেতু করতে পারবেন না। বিশ্বব্যাংকসহ পৃথিবীর অন্যান্য অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে পদ্মা সেতুতে অর্থায়ন না করে, সেজন্য নানা ষড়যন্ত্র, অপচেষ্টা, বহু কিছু করা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের মতো একটি দেশ নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ করে ফেলেছে।’
‘এ নিয়ে জনগণ যখন তাদেরকে ধিক্কার দিচ্ছে, তখন তাদের মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে এবং সেকারণেই তারা নানা ধরনের আবোল-তাবোল কথা বলছে-মির্জা ফখরুল সাহেব সকালে একবার বলেন, বিকেলে আরেকবার বলেন, গয়েশ্বর বাবু রাতের কথা দিনে বলেন’ মন্তব্য করেন তথ্যমন্ত্রী। 

‘বিএনপি এই সরকারের বিদায় ঘণ্টা বাজাচ্ছে, ক্ষমতায় যাওয়ার স্বপ্ন দেখছে’-এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে হাছান 
মাহ্‌মুদ বলেন, ‘আমাদের বিদায় ঘণ্টা তো তারা ২০০৯ সাল থেকেই বাজাচ্ছে। যতই ঘণ্টা বাজাচ্ছে, ততই তারা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে এবং নিজেদের বিদায় ঘণ্টাই বাজিয়ে দিয়েছে। আর ক্ষমতায় যাওয়ার স্বপ্ন সবাই দেখতে পারে, স্বপ্ন দেখতে কোনো দোষ আমি দেখি না। কিন্তু দেশে যদি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপচেষ্টা হয়, তা কঠোর হস্তে দমন করা হবে।’ 

তিস্তা নদীর পানি নিয়ে ভারতের সাথে চুক্তির বিষয়ে অগ্রগতি নিয়ে প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, ‘আপনারা জানেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় ২১০০ সালকে সামনে রেখে ডেল্টা প্ল্যান করা হয়েছে। সারাদেশের জন্য একটা ফিজিক্যাল প্ল্যান করা হয়েছে। এর আওতায় সেটি বাস্তবায়নের কিছু কাজও শুরু হয়েছে। সেই মহাপরিকল্পনায় দেশকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য নানা পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে, যার মধ্যে তিস্তার পানি বণ্টনসহ অন্যান্য অনেক বিষয় রয়েছে।’ 

‘সবচেয়ে বড় বিষয় হলো, প্রধানমন্ত্রী যিনি ভবিষ্যৎ দেখেন, তিনি যেভাবে সারাদেশের ফিজিক্যাল প্ল্যানিং করে এই পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন, তাতে আমাদের মিলিত প্রচেষ্টা আর স্রষ্টার আশীর্বাদে ২০৪১ সাল নয়, তার আগেই বাংলাদেশ উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হবে’ বলেন আওয়ামী লীগের এই যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। 

লালমনিরহাট জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোতাহার হোসেন এমপি’র সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক ও জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মতিয়ার রহমানের সঞ্চালনায় আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য শাজাহান খান এমপি, সাংগঠনিক সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন শফিক, কার্যনির্বাহী সদস্য এড. হোসনে আরা লুৎফা ডালিয়া, এড. সফুরা বেগম রুনি প্রমুখ জেলা আওয়ামী লীগের বর্ধিত সভায় বক্তব্য দেন। 

#
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                                                                       নম্বর:  ২১৪৩
স্পেনে বাণিজ্যমন্ত্রী
আলমেরিয়ার কৃষির মডেল বাংলাদেশে প্রয়োগ করে
 টেকসই কৃষিভিত্তিক উন্নয়ন সফল করা সম্ভব
ঢাকা, ১৪ জ্যৈষ্ঠ (২৮ মে) :

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, স্পেনের আলমেরিয়ার কৃষির মডেল বাংলাদেশে প্রয়োগ করে টেকসই কৃষিভিত্তিক উন্নয়ন সফল করা সম্ভব। স্পেনের একসময়ের দরিদ্র প্রদেশ আলমেরিয়ার কৃষির উন্নয়ন বাংলাদেশের জন্য অনুরণীয় হতে পারে। আলমেরিয়া প্রদেশ কৃষি খাতকে উন্নত করার জন্য একটি মডেল নির্বাচন করে তা বাস্তবায়ন করে সফল হয়েছে। বাংলাদেশের মাটি খুবই উর্বর এবং কৃষির জন্য উপযোগী। আমরা আলমেরিয়ার কৃষির এ মডেল বাংলাদেশে বাস্তবায়নের মাধ্যমে সফল হতে পারি। 
মন্ত্রী বলেন, উপযুক্ত প্রযুক্তি এবং সঠিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে টেকসই কৃষিভিত্তিক উন্নয়ন করা সম্ভব। বাংলাদেশের উৎপাদিত কৃষিপণ্য দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ করে আমরা বিদেশে রপ্তানি বৃদ্ধি করতে পারি। আলমেরিয়ার এ কৃষির মডেল বাংলাদেশে বাস্তবায়নের জন্য উভয় দেশের মধ্যে সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে হবে। অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে এ সফলতা অর্জন করা সম্ভব।
মন্ত্রী গত ২৪ মে স্পেনের বাংলাদেশ দূতাবাসের কমার্সিয়াল উইং এবং স্পেনের আলমেরিয়া চেম্বার অভ্‌ কমার্সের উদ্যোগে এক আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের সদস্যগণ এ আলোচনা সভায় অংশ নেন।
আলোচনা সভায় স্পেনের আলমেরিয়া চেম্বার অভ্ কমার্সের  সভাপতি রেখোনিমো পাররা, চেম্বারের এক্সিকিউটিভ ও প্লেনারি কমিটির সদস্য খেসুস পোসাদাস, চেম্বারের ডাইরেকটর জেনারেল ভিক্টর ক্রুজ, প্রভিন্সিয়াল কাউন্সিলর সদস্য কারমেন নাভাররো, আলমেরিয়া মিউনিসিপ্যালিটির কাউন্সিলর ফর ইকনোমিখুয়ান হোসে আলনসো, আলমেরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-রেক্টর ডিয়েগো ভালেরা, আলমেরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এগ্রোনমির প্রফেসর হুয়ান রেকা, আলমেরিয়া চেম্বারের নেতৃবৃন্দ, বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলে বাণিজ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন স্পেনে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ সারওয়ার মাহমুদ, বিজিএমই এর সাবেক সভাপতি ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কুতুবউদ্দিন আহমেদ, এফবিসিসিআই এর পরিচালক কে এম আকতারুজ্জামান, স্পেনে বাংলাদেশ চেম্বার অভ্‌ কমার্সের সভাপতি নুরিয়া লোপেজ এবং বাণিজ্যমন্ত্রীর অপর সফরসঙ্গীবৃন্দ অংশ নেন।
উল্লেখ্য, স্পেনের আলমেরিয়া চেম্বারের আমন্ত্রণে বাণিজ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল কৃষি বাণিজ্যকরণের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে ২৩-২৫ মে, ২০২২ স্পেনের আলমেরিয়া প্রদেশ সফর করেন। বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল আলমেরিয়ার কৃষি, বিশেষ করে পারিবারিক খামার, উচ্চ ফলনশীল খোলা উৎপাদন পদ্ধতি, হাইড্রোপনিক চাষ পদ্ধতি, সমবায় ভিত্তিতে মার্কেটিং ও বিক্রয় পদ্ধতি, সার্টিফিকেশন পদ্ধতি পরিদর্শন করেন। এছাড়া, প্যাকেজিং সম্পর্কে জানার জন্য আলমেরিয়ার টেকনোভা ফাউন্ডেশণের প্রযুক্তি কেন্দ্র, বায়োটেকনোলজি কোম্পানি বায়োরিজন, ফ্রেস ফল ও সবজি সরবরাহকারী কোম্পানি প্রাইমাফ্লোর এবং সমবায় কেন্দ্র কোপ্রোনিখার পরিদর্শন করেন।
#

বকসী/পাশা/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২২/১৮১৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী








                                      নম্বর: ২১৪২
শিক্ষার্থীদের কর্মমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে 
                          -প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য

ঢাকা, ১৪ জ্যৈষ্ঠ (২৮ মে) :

কর্মমুখী এবং সৃজনশীল শিক্ষার মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার জন‍্য শিক্ষার্থীদের আহবান জানিয়েছেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য ।

আজ রাজধানীর আইডিয়াল কমার্স কলেজের কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এ আহবান জানান।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা দেশটাকে স্বাধীন করে আমাদের স্বাধীন সত্তা দিয়ে উন্নয়নের ক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছেন। সেই ক্ষেত্র অবলম্বন করেই আজকে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, গবেষক, সাহিত্যক হিসেবে নিজেদের আত্নপ্রকাশ করতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, যোগ্য নেতৃত্বে একটি জাতি এগিয়ে যায়।প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যোগ‍্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ বিশ্বে মর্যাদাশীল জাতি হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। দেশ গঠনে সরকার অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করছে । 

কলেজের অধ‍্যক্ষ মো. বিল্লাল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন‍্যান‍্যের মধ‍্যে বক্তব্য রাখেন কলেজের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ড.এম এ হালিম পাটোয়ারী।

#
আহসান/মেহেদী/জুলফিকার/রফিকুল/মাসুম/২০২২/১৫০০ ঘণ্টা 
তথ্যবিবরণী                                                                                                                                নম্বর : ২১৪১

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছে

                                                   - এনামুল হক শামীম

শরীয়তপুর, ১৪ জ্যৈষ্ঠ (২৮ মে):

পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এমকেএম এনামুল হক শামীম বলেছেন, ক্ষমতায় যেতে বিএনপি আবারও অন্ধ চোরাগলি খুঁজে বেড়াচ্ছে। দেশকে অস্থিতিশীল করে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের অপচেষ্টায় লিপ্ত। দেশের জনগণও যে কোনো ষড়যন্ত্র রুখে দিতে প্রস্তুত রয়েছে। নির্বাচন এলেই বিএনপির ঐক্যের তোড়জোড় দেশের জনগণ অতীতেও দেখেছে। সেসব ঐক্য কাগজেই সীমাবদ্ধ। 
আজ শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলার মোক্তারেরচর ইউনিয়নে আওয়ামী লীগের সদস্য সংগ্রহ ও নবায়ন এবং ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপমন্ত্রী এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোক্তারেরচর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি হাচান আলী মাদবর ও সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম শেরআলী মাদবর।
উপমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। তার কারণেই দেশ আজ বিশ্বে অনন্য মর্যাদায় আসীন। 

সম্মেলনে উদ্বোধক ছিলেন নড়িয়া উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজলুল হক মাল। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছাবেদুর রহমান খোকা সিকদার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক একেএম ইসমাইল হক, প্রধান বক্তা ছিলেন নড়িয়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হাসানুজ্জামান খোকন।
এছাড়া চরভাগা এবং মোক্তারেরচর ও ভোজেশ্বর ইউনিয়নে আওয়ামী লীগের সদস্য সংগ্রহ ও নবায়ন এবং ভোজেশ্বর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান করেন উপমন্ত্রী।

#
গিয়াস/মেহেদী/জুলফিকার/রফিকুল/মানসুরা/২০২২/১৪৩০ ঘণ্টা 
তথ্যবিবরণী









                          নম্বর : ২১৪০
বিমানবন্দরে আবদুল গাফফার চৌধুরীর মরদেহে শ্রদ্ধা

ঢাকা, ১৪ জ্যৈষ্ঠ (২৮ মে) :

বিশিষ্ট সাংবাদিক, কলামিস্ট ও ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিবিজড়িত অমর গান ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি’ এর রচয়িতা বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল গাফফার চৌধুরীর মরদেহ বাংলাদেশে পৌঁছেছে। 

আজ বেলা ১১টায় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে তাঁর মরদেহ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছলে সরকারের পক্ষে তাঁর মরদেহ গ্রহণ এবং শ্রদ্ধা জানান মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী  আ ক ম মোজাম্মেল হক। এসময় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, রেলমন্ত্রী মোঃ নূরুল ইসলাম সুজন,  বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন  প্রতিমন্ত্রী  মোঃ মাহবুব আলী , সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ,  আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য  মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, বীর বিক্রম; বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন সচিব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন, লন্ডনে নিযুক্ত বাংলাদেশের  হাই কমিশনার  সাইদা মুনা তাসনীম, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দফতর সম্পাদক ও প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়াসহ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট  কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দুপুর ১টায় তাঁর মরদেহ জাতীয় শহিদ মিনারে গার্ড অভ অনার প্রদান এবং শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য রাখা হবে। বিকেল সাড়ে ৩.৩০ টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে জানাজার পর বিকেল ৪টায় মরদেহ জাতীয় প্রেসক্লাবে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য আনা হবে। বিকেল ৫.৩০ টায় গাফফার চৌধুরীর মরদেহ মিরপুর শহিদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে সমাহিত করা হবে।

আবদুল গাফফার চৌধুরী গত ১৯ মে লন্ডনের একটি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর।

১৯৩৪ সালে বরিশাল জেলার উলানিয়া গ্রামের চৌধুরী বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন আবদুল গাফফার চৌধুরী। তাঁর বাবা হাজি ওয়াহিদ রেজা চৌধুরী ও মা জহুরা খাতুন।
#
মারুফ/মেহেদী/জুলফিকার/রফিকুল/মাসুম/২০২২/১২৩৩ ঘণ্টা
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Foreign Minister met the Chief Minister of Assam

Dhaka, 28 May 2022:

Foreign Minister Dr. A.K. Abdul Momen, met the Chief Minister of Assam Dr. Himanta Biswa Sarma today at Koinadhara State Guest House, Khanapara. 

During the meeting, Foreign Minister gratefully acknowledged that Assam occup’es a special place in his heart, as he took shelter in Assam in 1971 during the Liberation War of Bangladesh. He informed that Bangladesh is in the process of extending 200 scholarships for the family members of the war veterans from India who fought for the liberation of Bangladesh. 

Dr. Sarma stressed that Assam is keen to engage with Bangladesh for common benefit of the two peoples through promotion of trade, commerce, connectivity and cultural activities. He appreciated the recent pace of economic development in Bangladesh under the dynamic and visionary leadership of Prime Minister Sheikh Hasina. He praised the success of Government of Bangladesh in dealing with Covid-19 pandemic. Dr. Sarma recalled the significant role of railway connectivity with Chattogram port city in trade during the British period. The Chief Minister informed that Assam is developing advanced medical and education institutions and can be a destination for the people of Bangladesh for medical treatment and study purposes. He noted that peace and stability are the key factors that helped the development process of Assam and thanked the Honourable Prime Minister of Bangladesh for her Government’s ‘zero tolerance policy’ to terrorism and insurgency. In this regard, Dr. Momen stated that the development of Bangladesh and India are complementing each other and many Indians are working in Bangladesh. Bangladesh is the fourth largest remittance sending country to India. 

Bangladesh Foreign Minister mentioned the traditional linkage between the people of Assam and Sylhet. He noted Bangladesh and India are enjoying the best of their relations under the able leadership of Prime Minister Sheikh Hasina and Prime Minister Narendra Modi. He underscored that Assam could take advantage of Bangladesh’s dynamic socio-economic growth, both as a market for their products and also as a source of quality products at a competitive price. He emphasized enhancing trade and commerce between the two countries and promoting tourism. Further, he suggested that river transportation could be an effective means for amplifying the bilateral trade.  

Foreign Minister of Bangladesh and Chief Minister of Assam expressed satisfaction over the existing relationship and hoped it will be stronger in Feature.
#

Mohsin/ Mehedi/Zulfikar/Rafiqul/Masum/2022/1240 hours 

তথ্যবিবরণী                                                                                                                               নম্বর : ৩১৩৮ 
শ্রদ্ধাশেষে আবদুল গাফফার চৌধুরীকে বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে দাফন করা হবে
ঢাকা, ১৪ জ্যৈষ্ঠ (২৮ মে) :

মহান একুশের অমর সংগীতের রচয়িতা বরেণ্য সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও কলাম লেখক আবদুল গাফফার চৌধুরীর মরদেহ আজ সকাল ১১টায় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বিজি ২০২ ফ্লাইটযোগে লন্ডন থেকে ঢাকা পৌঁছলে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক সরকারের পক্ষে মরদেহ গ্রহণ করেন। 

মুক্তিযুদ্ধকালে মুজিবনগর সরকার নিবন্ধিত স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পত্রিকা 'সাপ্তাহিক জয় বাংলা'র প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক আবদুল গাফফার চৌধুরীর মরদেহ দুপুর একটায় কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে গার্ড অভ অনারের পর বেলা ৩ টা পর্যন্ত সকলের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য রাখা হবে। ৩.৩০ টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদে জানাজার পর বিকেল ৪ টায় জাতীয় প্রেস ক্লাবে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য আনা হবে বরেণ্য এই সাংবাদিকের মরদেহ। বিকেল ৫.৩০ টায় মিরপুর শহিদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে তাঁকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হবে।

বাঙালির হৃদয়ে চিরজাগরূক অশ্রুমাখা গান 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' এর রচয়িতা আবদুল গাফফার চৌধুরী  গত ১৯ মে লন্ডনের একটি হাসপাতালে  ৮৮ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ২০ মে শুক্রবার পূর্ব লন্ডনের ব্রিকলেন জামে মসজিদে তাঁর প্রথম নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। পরে পূর্ব লন্ডনের ঐতিহাসিক শহিদ আলতাব আলী পার্কের শহিদ মিনারে বাংলাদেশি-ব্রিটিশ কমিউনিটির সদস্যগণ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ২৩ মে গাফফার চৌধুরীর স্মরণে পূর্ব লন্ডনে মিলাদ মাহফিল ও শোকসভা আয়োজন করে বাংলাদেশ হাইকমিশন।
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কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন মানবতার কবি

                                   - জাহিদ ফারুক
বরিশাল, ১৪ জ্যৈষ্ঠ (২৮ মে) :

পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক বলেছেন, কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন নিপীড়িত মানবতার কবি। সারা জীবন তিনি সমাজের শোষিত-বঞ্চিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার পক্ষে কলম ধরেছেন। তিনি নির্ভীক চিত্তে কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা ও কূপমণ্ডূকতার বিরুদ্ধে তাঁর রচনা অব্যাহত রেখেছেন। কারা নির্যাতনেও বিচ্যুত হননি। তিনি মানুষের হৃদয়ের কোমল অনুভূতির প্রতিও সমান আবেগে সাড়া দিয়েছেন। অজস্র গানে তিনি সমৃদ্ধ করেছেন বাংলার সংগীত ভুবন। প্রবর্তন করেছিলেন বাংলা গজল। 
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আজ বরিশাল শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে বরিশাল জেলা প্রশাসন আয়োজিত নজরুল জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

জাহিদ ফারুক বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হাজার বছরের ঘুমন্ত বাঙালিকে জাগ্রত করেছেন। কাজী নজরুল ইসলামের কাছ থেকেও তিনি মুক্তির পক্ষে, সাম্যের পক্ষে কথা বলার অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন, অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগে ১৯৭২ সালের ২৪ মে কবিকে সপরিবারে বাংলাদেশে নিয়ে আসা হয়। বাংলাদেশ সরকার কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান এবং জাতীয় কবি হিসেবে ঘোষণা করে। 

অবিভক্ত বাংলার (বর্তমানে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ) বর্ধমান জেলার আসানসোলের জামুরিয়া থানার চুরুলিয়া গ্রামে ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ জ্যৈষ্ঠ (১৮৯৯ সালের ২৫ মে) জন্মগ্রহণ করেন তিনি। তার ডাক নাম ছিল ‘দুখু মিয়া’। তিনি ছিলেন বাংলা কবিতার একমাত্র বিদ্রোহী ও গানের বুলবুল। তিনি ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরপর দীর্ঘ ৩৪ বছর অসুস্থ থেকে ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি অসহনীয় নির্বাক জীবন কাটিয়েছেন।

জেলা প্রশাসক জসীম উদ্দীন হায়দারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বরিশালের পুলিশ কমিশনার প্রলয় চিসিম, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার খোন্দকার আনোয়ার হোসেন এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা আঞ্চলিক উপপরিচালক মোঃ আনোয়ার হোসেন। 
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Prime Minister’s message on the International Day of UN Peacekeepers

Dhaka, 28 May :  


Prime Minister Sheikh Hasina has given the following Message on the occasion of the International Day of United Nations Peacekeepers-2022:
"I am happy to know that the 'International Day of United Nations Peacekeepers-2022' is being observed in Bangladesh on 29 May as elsewhere in the world. On this occasion, I proudly recall the important role of Bangladesh in the UN peacekeeping operations and extend my heartiest congratulations and felicitations to all Bangladeshi peacekeeping members. 

I remember with profound respect those peacekeepers who sacrificed their lives for the cause of world peace and made the country's flag brighter in the globe. I solemnly pray for the salvation of their departed souls and convey my wholehearted sympathy to their bereaved family members. 

Bangladesh became a member of the United Nations on 17 September 1974. The Greatest Bangalee of all time, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman in his historic speech in Bangla at the United Nation General Assembly (UNGA) on 25 September 1974 cxpressed firm commitment of Bangladesh's continued support to establishing peace all over the world. Since then, Bangladesh has been maintaining good relations with all friendly and peace-loving nations in the world and actively taking part in all programmes under the UN in promoting and protecting global peace. 

Bangladesh today has become one of the largest troops contributing nations in the UN peacekeeping missions. The unique contribution of our peacekeepers to the UN multinational forces has brightened the image of the nation and made Bangladesh a dignified country in the world. At the same time, it played an important role in strengthening diplomatic ties with the economically and militarily powerful countries of the world. 

Despite the Covid-19 pandemic, Bangladeshi peacekeepers in different parts of the world have been working with high standard of professionalism, efficiency and dedication for the cause of establishing peace, and have won the trust and confidence of the people of those countrie’s by restoring peace to the war ravaged countries. The pride and dignity that Bangladesh has gained today as an actively participating country in promoting peace around the world is the outcome of outstanding professionalism, courage, bravery and skills of our peacekeepers. 

On behalf of the government and the people of Bangladesh, I reiterate my full support to the UN for the protection and promotion of world peace. The Awami League government will continue its all efforts to ensure that Bangladeshi peacekeepers can respond to the call of the UN with more confidence. I hope that our peacekeepers will establish Bangladesh as a powerful peace building nation in the world through their expertise, professionalism, courage and dedication in the UN peacekeeping operations, and will further brighten the country's image in the world. 

I wish the 'International Day of United Nations Peacekeepers-2022' a grand success. I also wish great success and well-being of all peacekeepers. 

Joi Bangla, Joi Bangabandhu

May Bangladesh Live Forever."
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President's message on the International Day of UN Peacekeepers

Dhaka, 28 May :  


President Md. Abdul Hamid has given the following message on the occasion of the International Day of United Nations Peacekeepers-2022 :     

 "I welcome the initiative of observing the ‘International Day of United Nations Peacekeepers 2022’ in Bangladesh as elsewhere in the world. On this auspicious occasion, I would like to convey my heartiest congratulations and felicitations to all the members of the UN peacekeepers including Bangladesh. I pay my deep homage to the valiant members of UN peacekeepers who made supreme sacrifices for upholding world peace. 

Bangladesh government has been consistent in upholding the principle ‘Friendship to all, malice towards none' as enunciated by Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Bangladesh has now emerged as a country of peace and communal harmony around the world. The peacekeepers of Bangladesh have been able to attain credibility by dint of their highest standard of professionalism, devotion and bravery since their first engagement to the UN peacekeeping operations in 1988. The outstanding contribution of our peacekeepers has upheld the image of Bangladesh at the international arena. 

Bangladesh is one of the largest troops contributing nations in the UN peacekeeping missions. Professionalism along with utmost sincerity, discipline, efficiency and humanitarian activities have contributed to the success of our peacekeepers. I hope Bangladeshi peacekeepers, performing their duties with honesty, devotion and professionalism, will be able to continue this trend in establishing world peace, harmony, and amity in the days to come. 

I wish the observance of the ‘International Day of United Nations Peacekeepers 2022' a grand success. 

Joi Bangla.

Khoda Hafez, May Bangladesh Live Forever."
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আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী 
ঢাকা, ১৪ জ্যৈষ্ঠ (২৮ মে) : 

     ​​​
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২৯ মে ‘আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস-২০২২’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ‘আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস-২০২২’ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ দিবস উপলক্ষ্যে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা আমি গর্বভরে স্মরণ করছি এবং শান্তিরক্ষা মিশনে কর্মরত বাংলাদেশের সকল সদস্যকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। 

আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সেই সকল শান্তিরক্ষীদের-যাঁরা বিশ্বশান্তির জন্য অকাতরে নিজেদের জীবন বিসর্জন দিয়ে বিশ্ব দরবারে দেশের পতাকাকে উজ্জ্বলতর করেছেন। আমি তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। 

বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে এবং একই বছর ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলায় প্রদত্ত তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে বিশ্বের সর্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের অব্যাহত সমর্থনের বিষয়ে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। তখন থেকেই বাংলাদেশ বিশ্বের শান্তিপ্রিয় ও বন্ধুপ্রতিম সকল রাষ্ট্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলছে এবং বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের অধীনে পরিচালিত সকল শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে আসছে। 

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে আজ সর্বাধিক শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশসমূহের অন্যতম বাংলাদেশ। জাতিসংঘ মিশন এবং বহুজাতিক বাহিনীতে আমাদের শান্তিরক্ষীদের অনন্য অবদান বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করেছে এবং এদেশকে বিশ্বের বুকে একটি মর্যাদাসম্পন্ন রাষ্ট্রে পরিণত করেছে। একইসঙ্গে বিশ্বের অর্থনৈতিক ও সামরিকভাবে শক্তিশালী দেশসমূহের সঙ্গে আমাদের পারস্পরিক কূটনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। 

করোনা মহামারির মধ্যেও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে শান্তি স্থাপনে বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীগণ পেশাদারিত্ব, দক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনার মাধ্যমে ঐ সকল দেশের জনগণের আস্থা অর্জন করেছেন। বাংলাদেশ আজ সারাবিশ্বে শান্তিরক্ষায় সক্রিয় অংশগ্রহণকারী দেশ হিসেবে যে গৌরব ও মর্যাদা লাভ করেছে, তা আমাদের শান্তিরক্ষীদের অসামান্য পেশাদারিত্ব, সাহস, বীরত্ব ও দক্ষতারই অর্জিত ফসল। 

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ সরকার ও জনগণের পক্ষ থেকে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের প্রতি আমি আমার সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করছি। বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীগণ যাতে আরো আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জাতিসংঘের আহ্বানে সাড়া দিতে পারেন, সে জন্য আওয়ামী লীগ সরকারের সকল প্রয়াস অব্যাহত থাকবে। আমি আশা করি, শান্তিরক্ষী সদস্যগণ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে তাদের দক্ষতা, পেশাদারিত্ব, সাহস ও নিষ্ঠা দ্বারা বাংলাদেশকে বিশ্বে একটি শক্তিশালী শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করবেন এবং দেশের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করবেন। 

আমি ‘আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস-২০২২’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি এবং সকল শান্তিরক্ষীর সাফল্য ও মঙ্গল কামনা করছি। 

   জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

   বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#
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তথ্যবিবরণী                                                                                                
                          নম্বর: ২১৩৩ 

আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী 
ঢাকা, ১৪ জ্যৈষ্ঠ (২৮ মে) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ২৯ মে ‘আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস-২০২২’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :      

“বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও যথাযোগ্য মর্যাদায় ‘আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস ২০২২’ পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ উপলক্ষ্যে আমি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে কর্মরত বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশের সকল শান্তিরক্ষীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। বিশ্বশান্তি রক্ষার মহান দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আত্মোৎসর্গকারী বীর শান্তিরক্ষী সদস্যদের আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। 

‘সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়’- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অনুসৃত এ আদর্শ অনুসরণে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতি পরিচালিত হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ আজ বিশ্ব দরবারে শান্তি ও সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। ১৯৮৮ সাল থেকে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে অদ্যাবধি বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী সদস্যরা সর্বোচ্চ পেশাদারি মনোভাব, আনুগত্য ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে চলেছেন। তাদের অনন্য অবদানের জন্য আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলের পাশাপাশি শান্তিরক্ষা মিশনে একটি মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান নিশ্চিত হয়েছে। 

বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অন্যতম শীর্ষ শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ। পেশাদারিত্বের পাশাপাশি অর্পিত দায়িত্বের প্রতি একনিষ্ঠতা, শৃঙ্খলা, দক্ষতা ও মানবিক আচরণ বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের এই সাফল্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। সততা, নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে আমাদের শান্তিরক্ষী সদস্যরা আগামী দিনগুলোতেও বিশ্বশান্তি, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠার এই ধারা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হবে – এ প্রত্যাশা করি। 

আমি ‘আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস ২০২২’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি। 

জয় বাংলা। 


খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”
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